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বাাণীী ও দুুআ

ا بَعَْْدُُ �يِْْ عََلٰىٰ رََسُُوْْلِهِِِ الْكََْرِِيْمِِْ، اَمََّ�َ حْْمََدُُهُُ وََنُصََُلِّ
َ
نَ

দরূদ এতই গুরুত্বপূূর্ণণ যে�, এর আদে�শকাালে� আল্লাাহ তাাআলাা ভূূমি�কাাস্বরূপ 
বলে�ছে�ন, এটি� খো�োদ আল্লাাহ তাাআলাা ও ফে�রে�শতাাকুুলে�র চি�রাাচরি�ত অভ্যাা�স। 
কুুরআনুুল কাারীীমে� ইরশাাদ হয়ে�ছে�:

مََنُاو 
َ
آَ ذِِينََ 

َ� الَّ اَيَُّ�هََُا  يَاَ  بِِيِّ�ِ 
لانَّ�َ عََلٰىٰ  ونََ 

يُصََُلُّ�ُ تََهُُ 
َ
وََمََلَاَئِكَِ هََ 

اللّٰ�ٰ  َ نَّ� اِِ 
ِمُُاو تَسَْْلِِيمًاً

وا عََلَيَْْهِِ وََسََلِّ�
صََلُّ�ُ

দরূদ পাাঠে�র গুরুত্ব অনুুধাাবন করাার জন্যয এই আয়াাতটি�ই যথে�ষ্ট। উপরন্তু 
রয়ে�ছে� নবি� কাারীীম সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম থে�কে� বর্ণি�িত দরূদ পাাঠে�র 
ফজি�লত সংংক্রাান্ত অসংংখ্যয হাাদি�স।

দরূদে�র গুরুত্ব অনুুধাাবন করে� স্নে�হাাস্পদ মাাওলাানাা মাাহবুুবুুল হাাসাান আরি�ফীী 
এ বি�ষয়ে� একটি� গ্রন্থ রচনাায় হাাত দে�য় এবংং যথে�ষ্ট পরি�শ্রম করে� এ-সংংক্রাান্ত 
অনে�ক তথ্যয-উপাাত্ত একত্র করে�। আমি� কি�তাাবটি�র বে�শি�র ভাাগ পড়ে� দে�খে�ছি�। 
আলহাামদুলি�ল্লাাহ, কি�তাাবটি� দে�খে� মুুগ্ধ হয়ে�ছি�। সে� এ বি�ষয়ে� এমন কি�ছুু তথ্যয 
উপস্থাাপন করে�ছে�, যাা সাাধাারণ মাানুষ তো�ো দূরে�র কথাা, অনে�ক আলি�মে�রও 
জাানাা নে�ই। আল্লাাহ তাাআলাা তাার ইলম ও আমলে� বরকত দাান করুন এবংং 
সবাাইকে� কি�তাাবটি� থে�কে� উপকৃৃত হওয়াার তাাওফি�ক দাান করুন। এর ওসি�লাায় 
লে�খক, পাাঠক এবংং প্রকাাশক-সহ সবাাইকে� নাাজাাত দাান করুন, আমি�ন। لصوى 
ه تعالى لعى خير خلقه مدمح لعوى هلآ وصحبه أجعمين

اللّٰ�ٰ

আব্দুল হক

যিলকদ, ১৪৩৭ হিজরি
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প্রথম অধ্যাা�য়

সাালাাতে�র অর্থথ ও দরূূদ পাাঠে�র উদ্দে�শ্যয

সাালাাতে�র অর্থথ সাালাাতে�র অর্থথ 
দরূদ সম্পর্কে�ে লি�খি�ত বি�ভি�ন্ন কি�তাাবে�র পাাশাাপাাশি� হাাদি�সে�র ব্যাা�খ্যাা�গ্রন্থে� এ সম্পর্কে�ে 
দীীর্ঘঘ আলো�োচনাা রয়ে�ছে�। তাা ছাাড়াা তাাফসি�রে�র কি�তাাবাাদি�তে� ٗٗتََه

َ
هََ وََ مََلٰٓئِِٓکَ

َ اللّٰ�ٰ   اِِنَّ�
بِِیِّ�ّ

وۡۡنََ عََلَیَ لانَّ�َ
আয়াাতে�র ব্যাা�খ্যাা�য় এ বি�ষয়ে� দীীর্ঘঘ আলো�োচনাা করাা হয়ে�ছে�। یُصََُلُّ�ُ

সাালাাত শব্দে�র মূূল ধাাতু কীী? কো�োন শব্দ থে�কে� সাালাাত শব্দটি�র উৎপত্তি�? এর 
মূূল অর্থথ কীী? শব্দটি� কো�োন কো�োন অর্থে�ে প্রয়ো�োগ হয়ে� থাাকে�? সবকি�ছুুই ওই সকল 
কি�তাাবে� উল্লে�খ করাা হয়ে�ছে�। এখাানে� এ সম্পর্কে�ে দীীর্ঘঘ কো�োনো�ো আলো�োচনাা করাা 
আমাার উদ্দে�শ্যয নয়। তবে� যে�হে�তু ‘সাালাাত’ শব্দটি� নাামাাজে�র ক্ষে�ত্রে�ও প্রয়ো�োগ 
হয়, আবাার প্রি�য় নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম-এর প্রতি� দরূদ পাাঠকে�ও 
আরবি�তে� সাালাাত বলাা হয়, তাাই সাালাাতে�র মূূল অর্থথ এবংং ٍٍد ِ عََلٰىٰ مُُحَمََّ�َ

هُُمَّ�َ صََلِّ�
َ�
 اللَّ

এর মধ্যে�ে আমরাা যে� সাালাাতে�র কথাা বলি� এই সাালাাতে�র কীী অর্থথ—এগুলো�ো জে�নে� 
রাাখাা প্রয়ো�োজন। যাাতে� দরূদে�র মর্মম বুুঝে� নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র 
প্রতি� দরূদ পাাঠ করতে� পাারি�। এ উদ্দে�শ্যে�েই নি�চে� এ সংংক্রাান্ত কি�ছুু আলো�োচনাা 
করাা হলো�ো।

সালাতের মূূল অর্্থ:সালাতের মূূল অর্্থ: সালাতের মূল অর্্থ হলো�ো দুআ। যেমন কুরআনুল কারীমে 
আল্লাহ তাআলা বলেন,

مْ 
ُ
نٌ لهَ

َ
ِ عَليَْهمِْ اِ ّنَ صَلاَتكََ سَك

صَّل
‘তাাদে�র জন্যয দুুআ করো�ো। নি�শ্চয়ই তো�োমাার দুুআ তাাদে�র জন্যয প্রশাান্তি�দাায়ক।’‘তাাদে�র জন্যয দুুআ করো�ো। নি�শ্চয়ই তো�োমাার দুুআ তাাদে�র জন্যয প্রশাান্তি�দাায়ক।’[2][2]

[2] সূূরাা তাাওবাা, আয়াাত : ১০৩
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উক্ত আয়াাতে�র মধ্যে�ে لصاتك শব্দটি� দুআর অর্থে�ে ব্যযবহৃত হয়ে�ছে�।

দুআ দুইভাাবে� হয়ে� থাাকে�:দুআ দুইভাাবে� হয়ে� থাাকে�:

 � এক. دعاء سملائلة কো�োনো�োকিছু কামনা করে আল্লাহ তাআলাকে ডাকা, 
আহ্্ববান করা।

 � দুই. دعاء علابادة অর্্থথাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্্যযের মাধ্্যমে 
তাাঁকে ডাকা।

কুুরআনুুল কাারীীমে� আল্লাাহ তাাআলাা বলে�ন,

جِِبۡۡ لَکَُُمۡۡ
َ
ۤ اَسَۡۡتَ مُُ دۡۡاعُُوۡۡنِیِۡۤ�

ُ
 وََ قَاَلََ رََبُّ�کُُ

‘আমাাকে� ডাাকো�ো। আমি� তো�োমাাদে�র দুুআ কবুুল করব।’‘আমাাকে� ডাাকো�ো। আমি� তো�োমাাদে�র দুুআ কবুুল করব।’[3][3]

এর মধ্যে�ে ۤ  প্রথম অর্থে�ে (কো�োনো�োকি�ছুু চাাওয়াা) ব্যযবহাার হয়ে�ছে�। আর  دۡۡاعُُوۡۡنِیِۡۤ�
অন্যয স্থাানে� আল্লাাহ তাাআলাা বলে�ন,

مۡۡ یُُخۡۡلَقَُُوۡۡنََ 
ُ
َ هُ هِِ لَاَ یََخۡۡلُقُُُوۡۡنََ شََیۡۡئًًا وَّ�

ذِِیۡنََۡ یَدَۡۡعُُوۡۡنََ مِِنۡۡ دُُوۡۡنِِ اللّٰ�ٰ
َ� وََ الَّ

‘তাারাা আল্লাাহকে� ছে�ড়ে� যাাদে�র ইবাাদত করে�, তাারাা কি�ছুুই সৃৃষ্টি করতে� পাারে� ‘তাারাা আল্লাাহকে� ছে�ড়ে� যাাদে�র ইবাাদত করে�, তাারাা কি�ছুুই সৃৃষ্টি করতে� পাারে� 
নাা।’ নাা।’ [4][4]  

এর মধ্যে�ে ََيَدَْْعُُون শব্দটি� দ্বি�তীীয় অর্থে�েই ব্যযবহৃত হয়ে�ছে�।

যাা হো�োক, সাালাাত শব্দে�র মধ্যে�ে দুআর দুটি� দি�কই রয়ে�ছে�। অর্থাা�ৎ এটাা دعاء 
 এর ক্ষে�ত্রে�ও ব্যযবহাার دعاء علابادة ,এর ক্ষে�ত্রে� যে�মন ব্যযবহাার হয় سملائلة
হয়ে� থাাকে�।

দরূূদকে� যে� কাারণে� সাালাাত বলাা হয়দরূূদকে� যে� কাারণে� সাালাাত বলাা হয়
পূূর্বে�ে উল্লে�খ করাা হয়ে�ছে� যে�, সাালাাতে�র মূূল অর্থথ হলো�ো দুআ। আর নবি� সাাল্লাাল্লাাহু 
আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র প্রতি� দরূদ পাাঠে�র উদ্দে�শ্যয হলো�ো, তাঁঁর জন্যয দুআ 
করাা। অর্থাা�ৎ আমাাদে�র ٍٍد ِ عََلٰىٰ مُُحَمََّ�َ

هُُمَّ�َ صََلِّ�
َ�
 বলাার উদ্দে�শ্যয হলো�ো, আমরাা আল্লাাহ اللَّ

তাাআলাার কাাছে� দুআ করলাাম, যে�ন তি�নি� মুুহাাম্মাাদ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা 
সাাল্লাামে�র প্রতি� রহমত এবংং বরকত নাাযি�ল করে�ন। দরূদ পাাঠে�র মধ্যে�ে যে�হে�তু 

[3] সূূরাা গাাফি�র, আয়াাত : ৬০
[4] সূূরাা নাাহল, আয়াাত : ২০
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নবি�জি�র জন্যয দুআ করাা হয়, তাাই দরূদকে� বলাা হয় ‘সাালাাত’।

সাালাাত শব্দে�র প্রয়ো�োগক্ষে�ত্রসাালাাত শব্দে�র প্রয়ো�োগক্ষে�ত্র
দরূদকে� সাালাাত নাামকরণে�র যে� কাারণ উল্লে�খ করাা হয়ে�ছে�, তাা ছি�ল সাালাাতে�র 
মূূল অর্থথ বি�বে�চনাায়। কি�ন্তু এর প্রয়ো�োগক্ষে�ত্র অনে�ক ব্যাা�পক। যে�মন: সাালাাত 
শব্দটি� ক্ষমাা করাা, ক্ষমাা প্রাার্থথনাা করাা, রহমত-বরকত চাাওয়াা, রহমত-বরকত 
অবতীীর্ণণ করাা, কখনো�ো প্রশংংসাা ও সম্মাানি�ত করাার জন্যয চাাওয়াা ইত্যাা�দি� অর্থে�ে 
প্রয়ো�োগ হয়। আর এটি� সাালাাত প্রে�রণকাারীী ও যাার প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করাা 
হচ্ছে�—উভয়ে�র ভি�ন্নতাার কাারণে�ই হয়ে� থাাকে�। কে�ননাা নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� 
ওয়াা সাাল্লাামে�র প্রতি� সাালাাত শুধুু সাাধাারণ মুুমি�নদে�র পক্ষ থে�কে�ই যে� হয়—এমন 
নয়, বরংং তাঁঁর প্রতি� সাাধাারণ মুুমি�নদে�র পাাশাাপাাশি� ফে�রে�শতাাগণও সাালাাত প্রে�রণ 
করে� থাাকে�ন। কুুরআনুুল কাারীীমে� আল্লাাহ তাাআলাা বলে�ন,

مََنُوُۡۡا 
ٰ
اٰ ذِِیۡنََۡ 

َ� الَّ یُّ�هََُا 
َ
یٰۤۤاَ   �ّ بِِیِّ�

لانَّ�َ عََلَیَ  وۡۡنََ 
یُصََُلُّ�ُ تََهٗٗ 

َ
مََلٰٓئِِٓکَ وََ  هََ 

اللّٰ�ٰ  َ اِِنَّ�  
ِمُُوۡۡا تَسَۡۡلِِیۡۡمًاً 

وۡۡا عََلَیَۡۡهِِ وََ سََلِّ�
صََلُّ�ُ

‘নি�শ্চয়ই আল্লাাহ ও তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণ নবি�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন। ‘নি�শ্চয়ই আল্লাাহ ও তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণ নবি�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন। 
হে� মুুমি�নগণ! তো�োমরাাও তাঁঁ�র প্রতি� প্রচুুর পরি�মাাণে� সাালাাত ও সাালাাম প্রে�রণ হে� মুুমি�নগণ! তো�োমরাাও তাঁঁ�র প্রতি� প্রচুুর পরি�মাাণে� সাালাাত ও সাালাাম প্রে�রণ 
করো�ো।’করো�ো।’[5][5]

শুধুু নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম-এর প্রতি�ই যে� সাালাাত প্রে�রণ করাা হয়—
তাা নয়। বরংং সাাধাারণ মুুমি�নগণে�র প্রতি�ও আল্লাাহ তাাআলাা এবংং ফে�রে�শতাাদে�র 
পক্ষ থে�কে� সাালাাত প্রে�রি�ত হয়। যে�মন কুুরআনুুল কাারীীমে� বলাা হয়ে�ছে�,

تُُهٗٗ 
َ
مۡۡ وََ مََلٰٓئِِٓکَ

ُ
�یِۡۡ عََلَیَۡۡکُ ذِِیۡۡ یُصََُلِّ

َ�  هُُوََ الَّ
‘তি�নি� তো�োমাাদে�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন এবংং তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণও।’‘তি�নি� তো�োমাাদে�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন এবংং তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণও।’[6][6]

খো�োদ নবি� কাারীীম সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম থে�কে�ও তাঁঁর কো�োনো�ো কো�োনো�ো 
উম্মতে�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণে�র কথাা হাাদি�সে� বর্ণি�িত হয়ে�ছে�। নবি� কাারীীম সাাল্লাাল্লাাহু 
আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম বলে�ছে�ন,

ِ عََلٰىٰ لِِآ اَبَِيِْْ اَوَْْفَىَ 
هُُمَّ�َ صََلِّ�

ٰ�
 اَلَلّٰ

[5] সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৬
[6] সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৩
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‘হে� আল্লাাহ! আলে� আবি� আওফাার প্রতি� সাালাাত অবতীীর্ণণ করো�ো।’‘হে� আল্লাাহ! আলে� আবি� আওফাার প্রতি� সাালাাত অবতীীর্ণণ করো�ো।’[7][7]

সুুতরাং�ং কে� সাালাাত প্রে�রণ করছে�ন, কাার প্রতি� সাালাাম প্রে�রি�ত হচ্ছে�—এ 
বি�ষয়গুলো�ো মনে� রে�খে�ই সাালাাতে�র মর্মম নি�র্ধাা�রণ করতে� হবে�।

আল্লাাহ তাাআলাার সাালাাত প্রে�রণে�র অর্থথআল্লাাহ তাাআলাার সাালাাত প্রে�রণে�র অর্থথ
আল্লাাহ তাাআলাার পক্ষ থে�কে� প্রে�রি�ত সাালাাত দুই প্রকাার: আল্লাাহ তাাআলাার পক্ষ থে�কে� প্রে�রি�ত সাালাাত দুই প্রকাার: 

ক.ক. সাাধাারণ মুুমি�নদে�র প্রতি� সাালাাত। যে�মন: কুুরআন মাাজীীদে� তি�নি� ইরশাাদ 
করে�ন,

تُُهٗٗ 
َ
مۡۡ وََ مََلٰٓئِِٓکَ

ُ
�یِۡۡ عََلَیَۡۡکُ ذِِیۡۡ یُصََُلِّ

َ�  هُُوََ الَّ
‘তি�নি� তো�োমাাদে�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন এবংং তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণও।’‘তি�নি� তো�োমাাদে�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন এবংং তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণও।’[8][8]

খ. খ. নবি� ও রাাসূূলদে�র প্রতি�, বি�শে�ষত মুুহাাম্মাাদ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র 
প্রতি� সাালাাত।

আল্লাাহ তাাআলাার সাালাাত প্রে�রণে�র কীী অর্থথ, এ বি�ষয়ে� উলাামাায়ে� কে�রাামে�র 
বি�ভি�ন্ন মত রয়ে�ছে�। যে�মন:

 � ইবনুু আব্বাাস , যাাহহাাক বি�ন মুুযাাহি�ম  (মৃৃ. ১০৫ হি�.), সুুফি�য়াান 
সাাওরি�  (মৃৃ. ১৬১ হি�.), ইমাামুুল আরাাবি�য়্যাা� মুুবাাররি�দ  (২১০-২৮৬ 
হি�.) ইবনুুল আরাাবি�  (৪৬৮-৫৪৩ হি�.), ফখরুদ্দি�ন রাাযি�  (৫৪৪-
৬০৬ হি�.) সহ অনে�কে�র অভি�মত হলো�ো, আল্লাাহর সাালাাতে�র অর্থথ রহমত 
বর্ষষণ করাা।

 � মুুকাাতি�ল বি�ন হাাইয়্যাা�ন  (মৃৃ. ১৫০ হি�. এর পূূর্বে�ে) এবংং মাালি�কি� মাাযহাাবে�র 
প্রসি�দ্ধ আলি�ম শি�হাাবুুদ্দি�ন কাারাাফি�  (৬২৬-৬৮৪ হি�.) প্রমুুখে�র মতে� 
আল্লাাহর সাালাাত প্রে�রণে�র অর্থথ ক্ষমাা করাা।[9]

 � মুুফরাাদাাতু গাারি�বি�ল কুুরআন কি�তাাবে�র লি�খক আল্লাামাা রাাগি�ব আসফাাহাানি� 
 (মৃ. ৫০২ হি.) বলেন, আল্লাহ তাআলার সালাতের অর্্থ ‘তাযকিয়াহ’ 

[7] সহি�হ বুুখাারি�, হাাদি�স : ১৪৯৭, ৪১৬৬; সহি�হ মুুসলি�ম, হাাদি�স : ১০৭৮
[8] সূূরাা আহযাাব, আয়াাত : ৪৩
[9] ফাাতহুল বাারি�, হাাফে�জ ইবনুু হাাজাার : ১৪/৩৭২-৩৭৩; আল-কাাউলুুল বাাদি� : ১৪/১৭
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তথা পবিত্র করা।[10]

 � প্রসি�দ্ধ মুুফাাসসি�র ও ফকি�হ আল্লাামাা ইবনুু আতি�য়্যাা�হ  (৪৮১-৫৪২ হি�.) 
বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর সালাত হলো�ো, তাকে ক্ষমা করা, রহমত ও 
বরকত দান করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করা। অন্্য স্থানে 
বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সালাতের অর্্থ বান্দার প্রতি রহমত 
বর্্ষণ, বরকত প্রদান এবং বান্দার উত্তম প্রশংসা প্রচার করা।[11]

 � প্রসি�দ্ধ তাাবি�য়ি� আবুুল আলি�য়াা  (মৃৃত. ৯০ হি�.) বলে�ন, এর অর্থথ 
ফেরেশতাদের কাছে বান্দার প্রশংসা করা এবং তাকে সম্মানিত করা।[12]

 � কে�উ কে�উ বলে�ছে�ন, আল্লাাহর পক্ষ থে�কে� নবি� কাারীীম সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� 
ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত হলো�ো তাাঁর প্রশংসা করা এবং তাাঁকে সম্মানিত 
করা। আর অন্্যযান্্য মাখলুকের প্রতি তাাঁর সালাত হলো�ো রহমত বর্্ষণ করা।[13]

 � কাাযি� ইয়াাজ  (মৃৃ. ৫৪৪ হি�.) বকর ইবনুু মুুহাাম্মাাদ ইবনুল আলাা আল 
কুশাইরি  (মৃ. ৩৪৪ হি.) থেকে বর্্ণনা করেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্্যদের প্রতি সালাত হলো�ো 
রহমত বর্্ষণ করা।[14]

হাফেজ ইবনু হাজার  (মৃ. ৮৫২ হি.) শেষো�োক্ত দুটি মত উল্লেখ করে বলেন, 
উপর্্যযুক্ত আলো�োচনা দ্্ববারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্্যযান্্য 
মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সালাতের মধ্্যযে পার্্থক্্য প্রকাশ পেয়ে যায়।[15]

ফে�রে�শতাাদে�র সাালাাতে�র অর্থথফে�রে�শতাাদে�র সাালাাতে�র অর্থথ
ইবনুু আব্বাাস , প্রসি�দ্ধ তাাবি�য়ি� আবুুল আলি�য়াা  (মৃৃ. ৯০ হি�.) এবংং প্রসি�দ্ধ 
মুুফাাসসি�র যাাহহাাক বি�ন মুুযাাহি�ম  (মৃৃ. ১০৫ হি�.)-এর মতে�, ফে�রে�শতাাদে�র 
সাালাাত মাানে� হলো�ো নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র জন্যয দুআ করাা। 
ইবনুু আব্বাাস -এর অন্যয একটি� অভি�মত এবংং প্রসি�দ্ধ মুুহাাদ্দি�স সুুফি�য়াান 
সাাওরি�  (মৃৃ. ১৬১ হি�.)-এর মতে�, ফে�রে�শতাাদে�র সাালাাত হলো�ো নবি� সাাল্লাাল্লাাহু 

[10] আল-কাাউলুুল বাাদি� : ১৪-১৭
[11] আল-কাাউলুুল বাাদি� : ১৪-১৭
[12] আল-কাাউলুুল বাাদি� : ১৪-১৭
[13] ফাাতহুল বাারি�, হাাফে�জ ইবনুু হাাজাার : ১৪/৩৭৩
[14] ফাাতহুল বাারি�, হাাফে�জ ইবনুু হাাজাার : ১৪/৩৭৩
[15] ফাাতহুল বাারি�, হাাফে�জ ইবনুু হাাজাার : ১৪/৩৭৩
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আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র জন্যয ক্ষমাা প্রাার্থথনাা করাা। মুুকাাতি�ল বি�ন হাাইয়্যাা�ন বলে�ন, 
ফে�রে�শতাাদে�র সাালাাত হলো�ো ওই নম্রতাা—যাা রহমত চাাওয়াার প্রতি� উদ্‌‌বুুদ্ধ করে�। 

আবুুল আলি�য়াা -এর অন্যয আরে�কটি� অভি�মত হচ্ছে�, ফে�রে�শতাাদে�র সাালাাত 
হলো�ো আল্লাাহর কাাছে� নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র প্রতি� প্রশংংসাা এবংং 
তাঁঁকে� সম্মাানি�ত করাার জন্যয প্রাার্থথনাা করাা।[16]

সাাধাারণ মুুমি�নদে�র সাালাাতে�র অর্থথসাাধাারণ মুুমি�নদে�র সাালাাতে�র অর্থথ
‘মুুফরাাদাাতু গাারি�বি�ল কুুরআন’ কি�তাাবে�র লে�খক আল্লাামাা রাাগি�ব আসফাাহাানি�  
(মৃৃ. ৫০২ হি�.) বলে�ন, মুুমি�নদে�র সাালাাতে�র অর্থথ হলো�ো নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� 
ওয়াা সাাল্লাামে�র জন্যয দুআ।

আবুুল আলি�য়াা  এবংং মাাওয়াারদি�[17]  বলে�ন, এর অর্থথ আল্লাাহর কাাছে� 
নবি� সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র জন্যয প্রশংংসাা ও সম্মাানি�ত করাার জন্যয 
দুআ করাা।

হাালি�মি�[18]  (৩৩৮-৪০৩ হি�.) তাঁঁর ‘শুআবুুল ঈমাান’ গ্রন্থে� বলে�ন, নবি� 
সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র প্রতি� সাালাাতে�র অর্থথ তাঁঁকে� সম্মাানি�ত করাা। 
তাাই আমাাদে�র ٍٍد ِ عََلٰىٰ مُُحَمََّ�َ

هُُمَّ�َ صََلِّ�
ٰ�
 �অর্থাা�ৎ ‘হে عظم مادمح বলাার অর্থথ হলো�ো اَلَلّٰ

আল্লাাহ! আপনি� মুুহাাম্মাাদ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম-কে� সম্মাানি�ত করুন’। 
উদ্দে�শ্যয হলো�ো দুনি�য়াাতে� তাঁঁর শরীীয়তকে� স্থাায়ীী রে�খে�, তাঁঁর দ্বীীনকে� বি�জয়ীী করে� 
এবংং তাঁঁর আলো�োচনাাকে� উঁঁচুু করে� আর আখি�রাাতে� তাঁঁকে� বে�শি� প্রতি�দাান দাান করে� 
এবংং উম্মতে�র ব্যাা�পাারে� তাঁঁর সুুপাারি�শ গ্রহণ করে� ও ‘মাাকাামে� মাাহমুুদ’ দাান করাার 
মাাধ্যযমে� তাঁঁর ফজি�লত প্রকাাশ করে� তাঁঁকে� সম্মাানি�ত করুন।[19]

সর্্ববোত্তম মত:সর্্ববোত্তম মত: নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহর 
পক্ষ থেকে, ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে, সাধারণ মুমিনদের পক্ষ থেকে সালাত 
প্রেরিত হয়। যখন যার দিকে সালাতের সম্বন্ধ হবে, তার শান অনুযায়ী সালাতের 
অর্্থ নির্্ধধারিত হবে। এ হিসেবে সাধারণত বলা হয়, আল্লাহর সালাত হলো�ো 
রহমত বর্্ষণ করা, আর ফেরেশতাদের সালাত হলো�ো ইসতিগফার করা, আর 
মুমিনদের সালাত হলো�ো রহমত বর্্ষণের দুআ করা। তবে হাফেজ ইবনু হাজার 

[16] ফাতহুল বারি : ১৪/৩৭২-৩৭৩; আল-কাউলুল বাদি : ১৪-১৭
[17] তিনি সময়ের শ্রেষ্ঠ বিচারপতি ছিলেন। ফিকহ, তাফসির-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেক সংকলন 
রয়েছে। (আল-আলাম, যিরিকলি : ৪/৩২৭)
[18] তিনি শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী একজন ফকিহ আলিম ছিলেন। (প্রাগুক্ত : ২/২৩৫)
[19] ফাতহুল বারি : ১৪/৩৭৩; আল-কাউলুল বাদি : ১৬-১৭
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 (মৃ. ৮৫২ হি.) ফাতহুল বারিতে (১৪/৩৭৪) বলেন, সর্্ববোত্তম অভিমত 
হলো�ো—যা আবুল আলিয়া  থেকে বর্্ণণিত। অর্্থথাৎ আল্লাহর সালাতের অর্্থ নবি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা এবং তাাঁকে সম্মানিত করা। আর 
ফেরেশতা ও অন্্যযান্্যদের সালাতের অর্্থ উপর্্যযুক্ত বিষয়টি আল্লাহর কাছে চাওয়া 
অর্্থথাৎ অতিরিক্ত চাওয়া। (মূল সালাত নয়,) কেননা মূল সালাত তো�ো আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আমাদের চাওয়া ছাড়াই হচ্ছে।

আল্লামা মনযুর নুমানি  (মৃ. ১৪১৮ হি.) মাআরিফুল হাদিস গ্রন্থে (৫/৩৫৪) 
বলেন, সালাত শব্দের অর্্থ অনেক। যেমন: দুআ করা, সম্মানিত করা, প্রশংসা 
করা, মর্্যযাদা-সম্মান ও স্নেহ-সো�োহাগ করা, রহমত-বরকত দান করা ইত্্যযাদি। 
তাই এটা আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাগণ ও মুমিন বান্দা—সবার পক্ষ থেকে 
সমভাবে হতে পারে। পার্্থক্্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত তাাঁর 
উঁচু শান অনুযায়ী হবে, ফেরেশতাদের সালাত হবে তাদের মর্্যযাদা অনুপাতে, আর 
মুমিন বান্দাদের সালাত হবে তাদের নিজেদের মর্্যযাদা অনুপাতে।

تََهُُ
َ
هََ وََمََلَاَئِكَِ

َ اللّٰ�ٰ تََهُُاِِ نَّ�
َ
هََ وََمََلَاَئِكَِ

َ اللّٰ�ٰ �এর ব্যাা�খ্যাা�-এর ব্যাা�খ্যাা-اِِ نَّ�
উপর্যুু�ক্ত আলো�োচনাার আলো�োকে� এই আয়াাতে�র ব্যাা�খ্যাা� হচ্ছে�, আল্লাাহ তাাআলাা স্বীীয় 
নবি�র প্রতি� অত্যযন্ত সদয় ও প্রসন্ন। তাঁঁর আদর-সো�োহাাগ অহরহ তাঁঁর হাাবি�বে�র 
প্রতি� বর্ষি�িত হচ্ছে�। তি�নি� তাঁঁর প্রশংংসাায় মুুখর এবংং তাঁঁকে� উচ্চ থে�কে� উচ্চতর 
মর্যাা�দাায় আসীীন করতে� যত্নবাান। ফে�রে�শতাাগণও তাঁঁকে� অত্যযন্ত সম্মাান-সমীীহ 
করে� থাাকে�ন। তাঁঁর প্রশংংসাা-স্তুতি�তে� তাারাাও পঞ্চমুুখ। সর্ববদাা তাঁঁর মর্যাা�দাা বৃৃদ্ধি�র 
জন্যে�ে তাারাা আল্লাাহ তাাআলাার দরবাারে� দুআয় রত। সুুতরাং�ং হে� মুুমি�ন বাান্দাারাা! 
তো�োমরাাও অনুুরূপ করো�ো। সর্ববদাা আল্লাাহ তাাআলাার দরবাারে� তাঁঁর জন্যে�ে স্নে�হ, 
মর্যাা�দাা বৃৃদ্ধি�, ‘মাাকাামে� মাাহমুুদ’-এ আসীীন করাা এবংং গো�োটাা বি�শ্বে�র ইমাামত দাান, 
তাঁঁর সীীমাাহীীন কবুুলি�য়াাত এবংং শাাফাায়াাতে�র দুআ করে� তাঁঁর প্রতি� সাালাাত ও 
সাালাাম প্রে�রণ করো�ো।[20]

দরূূদ পাাঠে�র মাাকসাাদ (উদ্দে�শ্যয) ও হি�কমতদরূূদ পাাঠে�র মাাকসাাদ (উদ্দে�শ্যয) ও হি�কমত
হাালি�মি�[21]  (৩৩৮-৪০৩ হি�.) তাঁঁর শুআবুুল ঈমাান গ্রন্থে� বলে�ন, নবি� সাাল্লাাল্লাাহু 
আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাামে�র প্রতি� দরূদ পাাঠে�র উদ্দে�শ্যয হলো�ো আল্লাাহ তাাআলাার 

[20] মাআরিফুল হাদিস, মনযুর নুমানি  : ৬/৩৫৪-৩৫৫
[21] তাঁঁ�র সম্পর্কে�ে ইতি�পূূর্বে�ে আলো�োচনাা করাা হয়ে�ছে�।
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সাালাাম পাাঠে�র ফজি�লত এবংং নাা পড়াার 
পরি�ণাাম

সাালাাত ও সাালাাম হচ্ছে� সর্বো�া�ত্তম ও সর্বাা�ধি�ক মর্যাা�দাা-সম্পন্ন এক প্রকাার দুআ। 
এটি� রাাসূূল সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম-এর সাাথে� ঈমাানি� সম্পর্কক এবংং তাঁঁর 
প্রতি� আনুুগত্যে�ের দাাবি�ও বটে�। কুুরআনুুল কাারীীমে� আল্লাাহ তাাআলাার পক্ষ থে�কে� 
এর আদে�শ ঘো�োষি�ত হয়ে�ছে� এভাাবে�:

مََنُوُۡۡا 
ٰ
اٰ ذِِیۡنََۡ 

َ� الَّ یُّ�هََُا 
َ
یٰۤۤاَ   �ّ بِِیِّ�

لانَّ�َ عََلَیَ  وۡۡنََ 
یُصََُلُّ�ُ تََهٗٗ 

َ
مََلٰٓئِِٓکَ وََ  هََ 

اللّٰ�ٰ  َ اِِنَّ�
ِمُُوۡۡا تَسَۡۡلِِیۡۡمًاً

وۡۡا عََلَیَۡۡهِِ وََ سََلِّ�
صََلُّ�ُ

‘নি�শ্চয়ই আল্লাাহ ও তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণ নবি�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন। ‘নি�শ্চয়ই আল্লাাহ ও তাঁঁ�র ফে�রে�শতাাগণ নবি�র প্রতি� সাালাাত প্রে�রণ করে�ন। 
হে� মুুমি�নগণ! তো�োমরাাও তাঁঁ�র প্রতি� প্রচুুর পরি�মাাণে� সাালাাত ও সাালাাম প্রে�রণ হে� মুুমি�নগণ! তো�োমরাাও তাঁঁ�র প্রতি� প্রচুুর পরি�মাাণে� সাালাাত ও সাালাাম প্রে�রণ 
করো�ো।’করো�ো।’[29][29]

উক্ত আয়াাতে� মুুমি�নদে�র উদ্দে�শ্যয করে� বলাা হয়ে�ছে�, তাারাা যে�ন রাাসূূল সাাল্লাাল্লাাহু 
আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম-এর প্রতি� সাালাাত ও সাালাাম প্রে�রণ করে�। আর এটি�ই হচ্ছে� 
আয়াাতে�র মূূল বি�ষয়। এই সম্বো�োধন ও আদে�শে�র প্রতি� গুরুত্বাারো�োপ এবংং এতে� 
জো�োর দে�য়াার উদ্দে�শ্যে�ে ভূূমি�কাাস্বরূপ বলাা হয়ে�ছে�:

بِِیِّ�ّ  
وۡۡنََ عََلَیَ لانَّ�َ

تََهٗٗ یُصََُلُّ�ُ
َ
هََ وََ مََلٰٓئِِٓکَ

َ اللّٰ�ٰ اِِنَّ�
অর্থাা�ৎ নবি�জি�র প্রতি� যে� সাালাাতে�র নি�র্দে�েশ তো�োমাাদে�রকে� করাা হয়ে�ছে�, এটি� 

খো�োদ আল্লাাহ তাাআলাা ও ফে�রে�শতাাকুুলে�র আমল। তো�োমরাাও একে� তো�োমাাদে�র 
অভ্যাা�সে� পরি�ণত করো�ো। এই মুুবাারক আমলে� শরি�ক হয়ে� যাাও।

আদে�শ দাান ও সম্বো�োধনে�র এ ভঙ্গি�টি� কুুরআনে� কে�বল সাালাাত ও সাালাামে�র 

[29] সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৬
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ক্ষে�ত্রে�ই অবলম্বন করাা হয়ে�ছে�। অন্যয কো�োনো�ো আমলে�র ব্যাা�পাারে� বলাা হয়নি� 
যে�, স্বয়ংং আল্লাাহ তাাআলাা এবংং তাঁঁর ফে�রে�শতাাগণ এরূপ করে� থাাকে�ন, সুুতরাং�ং 
তো�োমরাাও করো�ো। নিঃ�ঃসন্দে�হে� এটি� সাালাাত ও সাালাামে�র অনন্যয বৈ�শি�ষ্ট্যয।

যদি দরূদ পাঠের অন্্য কো�োনো�ো ফজিলত নাও থাকত, তবুও আল্লাহ তাআলার 
এই আদেশ এবং সম্বোধনের এই ধরনই বিষয়টির গুরুত্্ব প্রকাশের জন্্য যথেষ্ট 
ছিল। উপরন্তু রয়েছে নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্্ণণিত 
দরূদের ফজিলত সংক্রান্ত অসংখ্্য হাদিস।

মো�োটকথা, দরূদ পাঠের ফজিলত অপরিসীম—যা হাদিসের কিতাবাদি ও 
দরূদের স্্বতন্ত্র গ্রন্থে বিস্তারিত আলো�োচনা করা হয়েছে। হাফেজ সাখাবি  ‘আল-
কাউলুল বাদি’ (৯০২ হি.) গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনু কাইয়্্যযিমিল জাওযিয়্্যযাহ 
 (৭৫১ হি.) ‘জিলাউল আফহাম’ গ্রন্থে দরূদ পাঠের অনেক ফজিলত ও 
উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন কিতাবে দরূদ পাঠের 
অসংখ্্য ফাযায়েল ও ফাওয়াইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো�োর কো�োনো�োটি 
সহিহ হাদিস দ্্ববারা প্রমাণিত আর কো�োনো�োটি অভিজ্ঞতার আলো�োকে প্রমাণিত। এ 
সকল ফাওয়াইদ এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্্য নয়।

যে বিষয়টি এখানে আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি—তা হলো�ো: দরূদ যেহেতু 
অতি গুরুত্্বপূর্্ণ আমল, তাই এর ফজিলত অনেক বেশি হওয়াই স্্ববাভাবিক। তবে 
লক্ষণীয় বিষয় হলো�ো, উপর্্যযুক্ত ফজিলত ও উপকারিতা এবং এ জাতীয় আরও 
যেগুলো�ো বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়, এগুলো�োর মধ্্যযে যেসকল বিষয় আখিরাতের 
সাথে সম্পর্্ককিত—যেমন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান, জান্নাতে প্রবেশ করানো�ো, 
এত বৎসরের গুনাহ মাফ করে দেয়া, আরশের নিচে ছায়া দেয়া ইত্্যযাদি—
সেসকল বিষয়কে দরূদের ফজিলত হিসেবে উল্লেখ করতে হলে অবশ্্যই সহিহ 
হাদিসে বা কমপক্ষে ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযো�োগ্্য হয় এমন বর্্ণনায় থাকতে 
হবে। এ ক্ষেত্রে কো�োনো�ো জাল, আপত্তিকর, পরিত্্যযাজ্্য বর্্ণনা গ্রহণযো�োগ্্য হবে না। 

আর যেসকল বিষয় দুনিয়াবি কো�োনো�ো উপকারের সাথে সম্পর্্ককিত, যেমন 
অসুখ ভালো�ো হয়ে যাওয়া, চিন্তা দূর হওয়া, ভুলে যাওয়ার রো�োগ দূর হওয়া 
ইত্্যযাদি বিষয়গুলো�ো যদি কো�োনো�ো নির্্ভরযো�োগ্্য বর্্ণনা দ্্ববারা প্রমাণিত নাও হয়, বরং 
অভিজ্ঞতার আলো�োকে প্রমাণিত হয়—যেমন কেউ পেরেশানির সময় দরূদ পাঠ 
করল এবং তার পেরেশানি দূর হয়ে গেল, এখন সে দরূদ পাঠের উপকারিতার 
মধ্্যযে বিষয়টি উল্লেখ করল এভাবে যে, ‘আমি দরূদ পাঠ করে এই উপকার 
পেয়েছি’—তাহলে এমনটি করার সুযো�োগ তো�ো অবশ্্যই রয়েছে। হ্্যাাঁ, এ সকল 
অভিজ্ঞতার আলো�োকে অর্্জজিত বিষয়গুলো�োকে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করলে এবং 
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সাথে ِه
 যুক্ত (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) قاَلَ رَسُلُو الّلٰ

করলে অবশ্্যই কবীরা গুনাহ হবে।

ইতিপূর্্ববে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিজ্ঞতার আলো�োকে প্রাপ্ত দরূদের 
উপকারিতা প্রচার করতে কো�োনো�ো বাধা নেই, তথাপি হাদিসে বর্্ণণিত ফজিলতসমূহের 
ওপরই ক্ষান্ত থাকা উচিত। কী প্রয়ো�োজন আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে দরূদ 
পাঠের উপকারিতা তৈরি করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার? দরূদ-সালামের 
ফজিলতের জন্্য তো�ো তা-ই যথেষ্ট, যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
গ্রহণযো�োগ্্য সূত্রে বর্্ণণিত হয়েছে।

হাফেজ ইবনু হাজার  (৮৫২ হি.) দরূদের ফজিলত সংক্রান্ত কয়েকটি 
হাদিস উল্লেখ করে বলেন, এগুলো�ো এ বিষয়ে বর্্ণণিত হাদিসসমূহের মধ্্যযে ভালো�ো 
বর্্ণনা। তবে এ বিষয়ে দুর্্বল ও অতি দুর্্বল অনেক হাদিসও রয়েছে। আর 
কাহিনিকারকরা এ বিষয়ে যা তৈরি করেছে, এর তো�ো কো�োনো�ো সীমা-ই নেই। 
শক্তিশালী বর্্ণনাগুলো�ো এ সকল বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে।[30]

পরিতাপের বিষয় হলো�ো, এতসব ফজিলতের কথা নির্্ভরযো�োগ্্য হাদিসে থাকা 
সত্ত্বেও আমরা এগুলো�োকে যথেষ্ট মনে করছি না, বরং নিজেদের পক্ষ থেকে 
নতুন নতুন ফজিলত এতে সংযো�োজন করছি। এরচেয়ে জঘন্্যতম বিষয় হলো�ো, 
আমাদের সংযো�োজিত বিষয়গুলো�োকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
নামে চালিয়ে দিচ্ছি। অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে 
ব্্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্্যযারো�োপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান 
নির্্ধধারণ করে নেয়।’

রহমত, নে�কি�, মর্যাা�দাা এবংং পাাপ মো�োচনে�র উপাায়রহমত, নে�কি�, মর্যাা�দাা এবংং পাাপ মো�োচনে�র উপাায়
ক.ক. আবুু হুরাায়রাা  বলে�ন, নবি� কাারীীম সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম 

বলে�ছে�ন, ‘যে� ব্যযক্তি� আমাার প্রতি� এক বাার দরূদ পাাঠ করবে�, আল্লাাহ 
তাাআলাা তাার প্রতি� দশটি� রহমত বর্ষষণ করবে�ন।’[31]

খ.খ. আব্দুুল্লাাহ ইবনুু আমর ইবনুুল আস  বলে�ন, ‘আমি� রাাসূূলুুল্লাাহ সাাল্লাাল্লাাহু 
আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম-কে� বলতে� শুনে�ছি�, “তো�োমরাা যখন মুুয়াাযযি�নকে� 
আযাান দি�তে� শো�োনো�ো, সে� যাা বলে� তো�োমরাাও তাা বো�োলো�ো; অতঃঃপর আমাার 
প্রতি� দরূদ পো�োড়ো�ো। কে�ননাা যে� ব্যযক্তি� আমাার প্রতি� এক বাার দরূদ পড়বে�, 

[30] ফাতহুল বারি : ১৪/৩৯২
[31] সহিহ মুসলিম, হা. ৪০৮; তিরমিযি, হা. ৪৮৫; আবু দাউদ, হা. ১৫৩০; নাসায়ি, হা. ১২৯৬
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আল্লাাহ তাাআলাা তাার প্রতি� দশটি� রহমত বর্ষষণ করবে�ন। এরপর আমাার জন্যয 
আল্লাাহর কাাছে� ওসি�লাার সওয়াাল কো�োরো�ো। কে�ননাা ‘ওসি�লাা’ জাান্নাাতে�র একটি� 
মাানযি�ল। আল্লাাহর বাান্দাাদে�র মধ্যে�ে একজন ব্যযতীীত আর কে�উ এর যো�োগ্যয 
হবে� নাা। আশাা করি� আমি�ই হব সে�ই ব্যযক্তি�। তাাই যে� ব্যযক্তি� আমাার জন্যয 
ওসি�লাা চাাইবে�, তাার জন্যয আমাার সুুপাারি�শ ওয়াাজি�ব হয়ে� যাাবে�।”’[32] 

গ.গ. আবু হুরায়রা  থেকে বর্্ণণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, ‘যে ব্্যক্তি এক বার আমার প্রতি দরূদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা 
এর বিনিময়ে তার জন্্য ১০টি নেকি লিখে দেবেন।’[33]

ঘ.ঘ. আনাস  থেকে বর্্ণণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, ‘যে ব্্যক্তি আমার প্রতি এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ 
তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্্ষণ করবেন, ১০টি গুনাহ মো�োচন করবেন 
এবং তার জন্্য ১০টি স্তর উন্নীত করবেন।’[34]

ঙ.ঙ. উমর ইবনুল খাত্তাব  থেকে বর্্ণণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে 
জানিয়েছেন, “আপনার উম্মতের মধ্্যযে যে ব্্যক্তি এক বার আপনার প্রতি 
দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্্ষণ করবেন, 
তার ১০টি স্তর উন্নীত করবেন।”’[35]

চ.চ. আনাস  নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্্ণনা করেন 
যে, তিনি বলেছেন, ‘আমার কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে 
জানিয়েছেন, “যে ব্্যক্তি আপনার প্রতি এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ 
তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্্ষণ করবেন এবং তার জন্্য উন্নীত 
করবেন।”’ রাবি বলেন, ‘আমার ধারণা দশটি স্তর বলেছেন।’[36] 

[32] সহি�হ মুুসলি�ম, হাা. ৩৮৪; তি�রমি�যি�, হাা. ৩৬১৪; আবুু দাাউদ, হাা. ৫২৩; নাাসাায়ি�, হাা. ৬৭৮
[33] মুুসনাাদে� আহমাাদ : ২/২৬২, ১৩/৭৫৬২; সহি�হ ইবনুু হি�ব্বাান, হাাদি�স : ৯০৫-৯১৩
[34] নাাসাায়ি�, হাা. ১২৯৭; আল আহাাদি�সুুল মুুখতাারাাহ : ৪/৩৯৭; শুআবুুল ঈমাান, বাাইহাাকি� : 
৩/১২৫ [হাাদি�সে�র সনদ নি�র্ভভরযো�োগ্যয]
 এই অংংশটুুকুু ছাাড়াা বাাকি� অংংশ মুুসনাাদে� আহমাাদ : ১৯/১১৯৯৮; সহি�হ— رُُفِِعََتْْ لَهَُُ عََشْْرُُ دََرَجَََاتٍٍ
ইবনুু হি�ব্বাান, হাাদি�স : ৯০৪; মুুসতাাদরাাকে� হাাকি�ম : ১/৫৫০; আল আহাাদি�সুুল মুুখতাারাাহ : ৪/৩৯৫-
এ বর্ণি�িত হয়ে�ছে�। হাাকি�ম  সনদকে� সহি�হ বলে�ছে�ন, আর যাাহাাবি� -ও এতে� একমত হয়ে�ছে�ন।
[35] তাাবাারাানি� আউসাাত : ৬/৩৫৪; আল আহাাদি�সুুল মুুখতাারাাহ : ১/১৮৭
 اسناده جيد بل صححه بعضهم :৯৯৯قال السخاوي في القول صفحـ
[36] মুুসনাাদে� বাাজ্জাার-কাাশফুুল আসতাার : ৪/৪৬; মাারি�ফাাতুুস সাাহাাবাা, আবুু নুুআঈম : ১/৩০৫ 
৯৮৪; আল-আদাাবুুল মুুফরাাদ, ইমাাম বুুখাারি� : ৩৩৩ [হাাদি�সে�র মর্মম সঠি�ক। কে�ননাা এই মর্মে�ে অসংংখ্যয 
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ছ.ছ. আবু তালহা  থেকে বর্্ণণিত, এক বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাশরিফ আনলেন, তাাঁর মুখমণ্ডল তখন অত্্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তিনি 
বললেন, ‘জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে বলেছেন, “আপনি 
কি এতে সন্তুষ্ট নয় যে, আপনার প্রতিপালক বলেছেন, ‘হে মুহাম্মাদ! 
(তো�োমার উম্মতের) যে ব্্যক্তিই তো�োমার প্রতি এক বার সালাত প্রেরণ করবে, 
আমি তার প্রতি দশটি রহমত বর্্ষণ করব; আর তো�োমার উম্মতের যে ব্্যক্তিই 
তো�োমার প্রতি এক বার সালাম পাঠ করবে, আমি তার প্রতি দশটি শান্তি 
বর্্ষণ করব।’?”’[37]

জ.জ. আবু বুরদা  থেকে বর্্ণণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, ‘যে বান্দা-ই নিষ্ঠার সাথে আমার প্রতি সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ 
তাআলা তার জন্্য দশটি রহমত লিখে দেবেন, দশটি নেকি লিখে দেবেন, 
আর তার দশটি পাপ মো�োচন করবেন এবং তার দশটি স্তর উন্নীত করবেন।’[38]  

ঝ.ঝ. উমাইর ইবনু উকবা  থেকে বর্্ণণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মধ্্য থেকে যে ব্্যক্তি অন্তর থেকে নিষ্ঠার 
সাথে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার 
প্রতি দশটি রহমত বর্্ষণ করবেন, তার দশটি স্তর উন্নীত করবেন, তার জন্্য 
দশটি নেকি লিখে দেবেন, তার দশটি পাপ মো�োচন করবেন।’[39] 

ঞ.ঞ. আমীর ইবন রাবিয়া  থেকে বর্্ণণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্্যক্তি অন্তর থেকে স্্বতঃস্ফূর্্তভাবে দরূদ পাঠ করবে, 
আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্্ষণ করবেন।’[40] 

ট.ট. আনাস  থেকে বর্্ণণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
‘আমার প্রতি কেউ দরূদ পাঠ করলে তা আমার কাছে পৌ�ৌঁঁছে এবং আমি 

হাাদি�স রয়ে�ছে�।]
[37] নাাসাায়ি�, হাাদি�স : ১২৮৩; মুুসনাাদে� আহমাাদ : ৪/৩০; ইবনুু হি�ব্বাান, হাাদি�স : ৯১৫; মুুসতাাদরাাকে� 
হাাকি�ম : ২/৪২০; হাাদি�সটি� সহি�হ। صححه الحاكم ووافقه الذهبي 
[38] তাাবাারাানি� কাাবীীর : ২২/১৯৬; নাাসাায়ি� কুুবরাা : ৯/৩১ [সনদে�র রাাবীীগণ নি�র্ভভরযো�োগ্যয]
صفحـ  البديع:  القول  في  السخاوي  مسنده :৯৯৯قال  في  البزار  رواه  وقد  ثقات،   قال ،৯/৯৯৯ :جراهل 
جراهل ثقا :৯৯৯/৯৯৯ :الهيثمي في المجمع
[39] নাাসাায়ি� কুুবরাা : ৯/৩১; আমাালুুল ইয়াাউমি� ওয়াাল লাাইলাাহ, নাাসাায়ি� : পৃৃ. ১৬৭-১৬৬; 
হি�লইয়াাতুুল আউলি�য়াা : ৮/২৭৩-২৭৪; মাারি�ফাাতুুস সাাহাাবাা, ইবনুু কাানে� : ২/২৩৩
[40] মুুসনাাদে� বাাজ্জাার : ৯/২৬৮ [সনদে� আছি�ম ইবনুু উবাাইদুুল্লাাহ রাাবীী যদি�ও দুুর্ববল, তবে� হাাদি�সটি� 
সহি�হ। কে�ননাা হাাদি�সে�র মর্মম অন্যাা�ন্যয সহি�হ হাাদি�স দ্বাারাাও প্রমাাণি�ত।]
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তার প্রতি সালাত প্রেরণ করি। তা ছাড়া তার জন্্য দশটি নেকি লেখা হয়।’[41]

ঠ.ঠ. আনাস  থেকে বর্্ণণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
‘জুমুআর দিনে ও রাতে আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো�ো। কেননা 
যে ব্্যক্তি এক বার আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি 
দশটি রহমত বর্্ষণ করবেন।’[42]

ঢ.ঢ. আনাস  থেকে বর্্ণণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
‘যার সামনে আমার আলো�োচনা করা হবে, সে যেন আমার প্রতি দরূদ পাঠ 
করে। কেননা আমার প্রতি যে এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা 
তার প্রতি দশ বার রহমত বর্্ষণ করবেন।’[43] 

দরূূদ পাাঠকাারীীর জন্যয ফে�রে�শতাাদে�র দুুআ দরূূদ পাাঠকাারীীর জন্যয ফে�রে�শতাাদে�র দুুআ 
ক.ক. আমীীর ইবনুু রাাবি�য়াা  নবি� কাারীীম সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম থে�কে� 

বর্ণণনাা করে�ন যে�, তি�নি� বলে�ছে�ন, ‘যে�-কো�োনো�ো মুুসলি�ম ব্যযক্তি� যখন আমাার 
প্রতি� দরূদ পাাঠ করে�, ফে�রে�শতাাগণ তাার জন্যয রহমতে�র দুআ করতে� 
থাাকে�ন, যতক্ষণ সে� আমাার প্রতি� দরূদ পাাঠ করতে� থাাকে�। সুুতরাং�ং বাান্দাা 
চাাইলে� দরূদ কম পাাঠ করুক, আর চাাইলে� অধি�ক পাাঠ করুক।’[44]

খ.খ. আব্দুুল্লাাহ ইবনুু আমর  বলে�ন, ‘যে� ব্যযক্তি� নবি� কাারীীম সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� 
ওয়াা সাাল্লাাম-এর প্রতি� এক বাার দরূদ পাাঠ করবে�, আল্লাাহ তাাআলাা ও তাঁঁর 
ফে�রে�শতাাগণ সত্তর বাার তাার প্রতি� রহমত প্রে�রণ করবে�ন। সুুতরাং�ং বাান্দাা 
চাাইলে� দরূদ কম পাাঠ করুক, আর চাাইলে� অধি�ক পাাঠ করুক।’[45]

[41] তাাবাারাানি� আউসাাত : ২/১৭৮ [সনদ হাাসাান]
وقال المنذري في الترغيب: لا بأس به ১৫৫حسنه إسنادن السخاوي في القول: صفحـ 
[42] জুুযয়ুুল আলফি� দি�নাার, কাাতি�য়ি� : (২১৭ নংং-১৪২); বাাইহাাকি�, সুুনাানে� কুুবরাা : ৩/২৪৯ 
[সনদে�র রাাবীীগণ নি�র্ভভরযো�োগ্যয]
[43] ইতহাাফুুল খি�য়াারাাহ, আবুু দাাউদ তাায়াালি�সি� : ৬/৪৯৪, ৭/১২৪; নাাসাায়ি� কুুবরাা : ৯/৩০; 
মুুসনাাদে� আবুু ইয়াালাা : ৭/৭৫, হাাদি�স : ৪০০২ [হাাদি�সে�র সনদ হাাসাান]
[44] ইবনুু মাাজাাহ, হাাদি�স : ৯০৭; আল আহাাদি�সুুল মুুখতাারাাহ : ৮/১৮৯
৯৯صححه الإمام ابن رجير وحسنه الحافظ ابن حجر كما في القول صفحـ
[45] মুুসনাাদে� আহমাাদ : ১১/৬৬০৫ [হাাদি�সে�র সনদ হাাসাান]
 ،২/৬৮০:المنذري في الترغيب ১৫৩حسن إسناده ابن زنجوية في الأمالي كما في القول صفحـ
 وقال الحافظ في .৬/৪৯৬ :والبوصري في اتحاف الخيرة ،১০/২৪৮:والهيثمي في المجمع
.الحديث حسن :১১৭ الأمالي صحفـ
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দরূূদ নবি�জি�র নি�কটবর্তীী� হওয়াার মাাধ্যযমদরূূদ নবি�জি�র নি�কটবর্তীী� হওয়াার মাাধ্যযম
ক.ক. আব্দুুল্লাাহ ইবনু মাাসউদ  থে�কে� বর্ণি�িত, রাাসূূলুুল্লাাহ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা 

সাাল্লাাম বলে�ছে�ন, ‘কি�য়াামতে�র দি�ন আমাার প্রতি� সর্বাা�ধি�ক দরূদ পাাঠকাারীীই 
আমাার সবচে�য়ে� বে�শি� নি�কটতম হবে�।’[46]

খ.খ. আবুু উমাামাা  রাাসূূলুুল্লাাহ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম থে�কে� বর্ণণনাা 
করে�ন যে�, তি�নি� বলে�ছে�ন, ‘তো�োমরাা প্রতি� জুমুুআয় আমাার প্রতি� বে�শি� বে�শি� 
দরূদ পাাঠ করো�ো। কে�ননাা প্রতি� জুমুুআর দি�নে� আমাার নি�কট উম্মতে�র দরূদ 
উপস্থাাপন করাা হয়। সুুতরাং�ং যে� ব্যযক্তি� সবচে�য়ে� বে�শি� দরূদ পাাঠ করবে�, সে� 
সবচে�য়ে� বে�শি� আমাার নি�কটবর্তীী� হবে�।’[47]

দরূূদ কাাফফাারাা ও যাাকাাত স্বরূূপদরূূদ কাাফফাারাা ও যাাকাাত স্বরূূপ
ক.ক. আনাাস  থে�কে� বর্ণি�িত, রাাসূূলুুল্লাাহ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম বলে�ছে�ন, 

‘আমাার প্রতি� দরূদ পড়ো�ো। কে�ননাা আমাার প্রতি� দরূদ পড়াা তো�োমাাদে�র জন্যয 
কাাফফাারাা স্বরূপ।’[48]  

খ.খ. আবুু হুরাায়রাা  থে�কে� বর্ণি�িত, রাাসূূলুুল্লাাহ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম 
বলে�ছে�ন, ‘আমাার প্রতি� দরূদ পড়ো�ো। কে�ননাা এটি� তো�োমাাদে�র জন্যয যাাকাাত 
স্বরূপ।[49] আর আল্লাাহর নি�কট আমাার জন্যয ওসি�লাা চাাও। কে�ননাা এটি� 
জাান্নাাতে�র ওপরে�র একটি� স্থাান। এ স্থাানটি� শুধুু এক ব্যযক্তি�ই পাাবে�। আমাার 
ধাারণাা, সে�ই ব্যযক্তি�টি� আমি�ই হব।’[50]

[46] তি�রমি�যি�, হাাদি�স : ৪৮৪; মুুসনাাদে� বাাজ্জাার : ৫/১৯০; সহি�হ ইবনুু হি�ব্বাান, হাাদি�স : ৯১১ 
[ইমাাম তি�রমি�যি� হাাদি�সটি�কে� حسن غريب বলে�ছে�ন।]
[47] সুুনাানে� কুুবরাা, বাাইহাাকি� : ৩/২৪৯ [হাাদি�সে�র সনদ হাাসাান]
 لا :৯৯/৯৯৯:وقال الحافظ الفتح ১ والسخاوي في القول صفحـ ৯/৯৯৯: حسن إسناد المنذري في الترغيب
.بأس به
[48] আসসালাত আলান্নাবিয়্্যযি, ইবনু আবি আসিম : নং ৭৮

[49] আল্লামা ইবনুল কাইয়্্যযিম  ‘জিলাউল আফহাম’ গ্রন্থে (৪৯৭) বলেন, উক্ত হাদিসে বলা 
হয়েছে, দরূদ পাঠকারীর জন্্য যাকাত স্বরূপ। আর ‘যাকাত’ বৃদ্ধি, বরকত, পবিত্রতা ইত্্যযাদি (অর্্থ)-কে 
অন্তর্্ভভুক্ত করে। আর পূর্বোক্ত হাদিসে দরূদকে ‘কাফফারা’ বলা হয়েছে। আর এটা (কাফফারা) গুনাহ 
মো�োচনকে অন্তর্্ভভুক্ত করে। সুতরাং এই দুই হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো�ো যে, দরূদ দ্বারা সকল পাপ থেকে 
নফসের পবিত্রতা অর্্জন হয় এবং নফসের পরিপূর্্ণতা ও ফজিলত বৃদ্ধি পায়। আর এই দুই জিনিস দ্বারাই 
নফসের পরিপূর্্ণতা অর্্জন হয়। এতে বো�োঝা গেল, নফসের পবিত্রতা নবিজির প্রতি দরূদ পড়া ব্্যতীত 
অর্্জন করা সম্ভব নয়।
[50] মুসনাদে আহমাদ : ১৪/৩৭৯; মুসনাদে ইসহাক ইবনু রাহুয়া : ১/৩১৫ [হাদিসটি নির্্ভরযো�োগ্্য]


